
প্রথম পাতা

বই সংকেট �লখাপড়া ব�াহত

নতুন বছর শুরুর আেগই এক বছেরর িশক্ষাপি� প্রকাশ কের িশক্ষা মন্ত্রণালয়। এেত এক বছের কত িদন �াস হেব, পরীক্ষা

�নওয়া হেব কেব—এসেবর উে�খ থােক। �যসব �ুল িশক্ষাপি�র বাইের আেরা িকছু পরীক্ষা �নয়, তারাও বছেরর শুরুেত

�সটা িঠক কের �দয়। িকন্তু ২০২৫ িশক্ষাবষ� শুরু হেলও এবার এখেনা �বিশর ভাগ িশক্ষাথ�ী পাঠ�বই হােত পায়িন।

বই িনেয় চলেছ রীিতমেতা হাহাকার। এরই মেধ� নতুন বছেরর ১৮ িদন পার হেলও বই না পাওয়ায় িশক্ষাথ�ীেদর

পড়ােলখাও অেনকটা বন্ধ। শুরুেতই িশক্ষাথ�ীরা পােঠ এমন �হাঁচট খাওয়ায় অিভভাবকরাও িচিন্তত।

তেব িশক্ষা মন্ত্রণালয় আশা করেছ, আগামী �ফব্রুয়ািরর মেধ� সব িশক্ষাথ�ীর হােত সব বই �পৗঁেছ �দওয়া সম্ভব হেব।
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যিদও �প্রস মািলকেদর সে� কথা বেল জানা �গেছ, এিপ্রেলর আেগ সব বইেয়র কাজ �শষ হওয়ার সুেযাগ কম।

আেগও বছেরর প্রথম িদন বই উৎসব করা হেলও সব বইেয়র কাজ �শষ করেত �ফব্রুয়াির মাস �লেগ �যত। তেব

নতুন বছেরর প্রথম সপ্তােহর মেধ� অন্তত ৮০ শতাংশ বইেয়র কাজ �শষ হেয় �যত। এেত �কােনা �কােনা �ুেল

সামান� বই �দওয়া বাদ থাকেলও তা িনেয় �তমন কথা উঠত না।

িকন্তু এ বছেরর ঘটনা উে�া। এ পয�ন্ত প্রথম �থেক তৃতীয় ��িণর �বিশর ভাগ িশক্ষাথ�ী বই �পেলও চতুথ� �থেক দশম

��িণর মাত্র িতনিট পয�ন্ত বই �পেয়েছ িশক্ষাথ�ীরা। িকছু �ক্ষেত্র অেনক িশক্ষাথ�ী �সটাও পায়িন। 

সম্প্রিত িশক্ষা উপেদষ্টা ওয়ািহদউি�ন মাহমুদ সাংবািদকেদর বেলন, ‘আগামী �ফব্রুয়ািরর মেধ�ই িশক্ষাথ�ীরা সব পাঠ�বই

হােত পােব। আমরা (বই ছাপা) কায�ক্রম শুরু কেরিছ �দিরেত।

আমােদর বই পিরমাজ�ন করেত হেয়েছ। বইেয়র িসেলবাস, কািরকুলাম নতুন কের করেত হেয়েছ। বইেয়র সংখ�া

অেনক �বেড়েছ। এেত �তা �দির হেবই। আেগর সরকােরর আমেল মােচ�র আেগ পুেরাপুির বই �দওয়া হয়িন।’



িশক্ষা উপেদষ্টা আেরা বেলন, ‘প্রথম িদেক আমরা আট� �পপার পাি�লাম না। কাগেজর সংকটও িছল। পরবত�ী সমেয় ছাত্র

প্রিতিনিধ, িবিভন্ন �গােয়�া সং�া ও অন�েদর সহায়তায় আট� �পপােরর সমস�া সমাধান হেয়েছ। (আট� �পপার িনেয়) িবেদশ

�থেক জাহাজ রওনা হেয় �গেছ। আশা করিছ, জানুয়ািরর �শষ িদেক জাহাজ এেস �পৗঁছােব।’

তেব গতকাল শিনবার রােত িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র দািয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপেদষ্টার িবেশষ সহকারী (প্রিতমন্ত্রীর পদময�াদা) অধ�াপক

এম আিমনুল ইসলােমর কােছ পাঠ�বই ছাপার কাজ কেব নাগাদ �শষ হেত পাের, এ িবষেয় জানেত চাইেল িতিন �কােনা

মন্তব� করেত রািজ হনিন।

বাংলােদশ পাঠ�পুস্তক মুদ্রক ও িবপণন সিমিতর সভাপিত �তাফােয়ল আহেমদ কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘মন্ত্রণালয় ও এনিসিটিব

�থেক আমােদর �ফব্রুয়ািরর মেধ� সব বইেয়র কাজ �শষ করেত বেলেছ। আমরা সেব�াচ্চ �চষ্টা করিছ। তেব বাস্তবতা িভন্ন।

এখন আমরা গিত বািড়েয়ও প্রিতিদন ৩০ লাখ বই িদেত পারিছ। �সটা হয়েতা সামেন ৪০ লাখ পয�ন্ত হেত পাের। তার পরও

মন্ত্রণালেয়র সময় অনুযায়ী বইেয়র কাজ �শষ করা কষ্টকর হেয় পড়েব।’

সূত্র জানায়, পাঠ�বই না পাওয়ায় িশক্ষাথ�ীেদর মেধ� �ুেল যাওয়ার আগ্রহ কেমেছ। ফেল �ুেল িশক্ষাথ�ীেদর উপি�িতও

কেমেছ। িশক্ষকেদর বই ডাউনেলাড কের পড়ােত বলা হেলও িশক্ষাথ�ীেদর হােত কিপ না থাকায় তােত কােরা আগ্রহ �তির

হে� না। এেত �ুলগুেলােত হে� মাত্র দু-একিট �াস। িশক্ষকরা গল্পগুজব কের চেল যাে�ন। আবার �বিশর ভাগ �ুেল এত

িদন ক্রীড়া প্রিতেযািগতা চলেলও �সটাও �শেষর পেথ। আবার �যসব িশক্ষাথ�ী �খলাধুলায় অংশ িনে� না তারা �ুেল আসেছ

না।

রাজধানীর �মাহাম্মদপুেরর িকশলয় উচ্চ বািলকা িবদ�ালেয়র অধ�ক্ষ �মা. রহমত উ�াহ কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘আমােদর

�ুেল দু-একিট ��িণ বােদ প্রায় সব ��িণরই িকছু বই এেসেছ। আমরা �সগুেলা িশক্ষাথ�ীেদর মেধ� িবতরণ কেরিছ। বত�মােন

�ােসর পাশাপািশ আমরা �খলাধুলা ও সাং�ৃিতক কম�কাে� সময় বািড়েয়িছ। �ােসর জন�ও পূণ� সময় �রেখিছ। িকন্তু সব বই

না পাওয়ায় �ােস িশক্ষাথ�ীেদর উপি�িত কম। অেনেক নতুন ��িণেত ভিত�ও হে� না।’

এর আেগ কিভেডর কারেণ িশক্ষাথ�ীরা দুই বছর িঠকমেতা �াস করেত পােরিন। এরপর ২০২৩ ও ২০২৪ সাল িছল নতুন

িশক্ষাক্রম, �যখােন �তমনভােব পড়ােলখা িছল না। এখন আবার িশক্ষাথ�ীরা বছেরর শুরুেত বই না �পেয় হতাশায় পেড়েছ।

ফেল অেনকটা বাধ� হেয় ছুটেছ প্রাইেভট-�কািচংেয়র �পছেন। আর অেনক �ুল যারা ‘িসিট’ পরীক্ষা বা মািসক পরীক্ষা �নয়,

তারা বই িদেত না পারেলও িশক্ষাথ�ীেদর পরীক্ষার তািরখ জািনেয় িদে�। এেত িশক্ষাথ�ীরা অন� �কােনা উপায় না �পেয়

�দৗড়াে� প্রাইেভট িশক্ষকেদর �পছেন।

মিনপুর �ুেলর এক িশক্ষাথ�ীর অিভভাবক সাইফুল আলম কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘১৮ িদন চেল �গল, আমার বাচ্চা এখেনা

একিট বইও পায়িন। আেগ �কােনা পড়ােলখাই িছল না। এখন বইেয়র অভােব পড়ােলখা করােনা যাে� না। �যেহতু বই �নই,

�াস িঠকমেতা হয় না, বাচ্চাও �ুেল �যেত চায় না। আমরাও চাপ িদেত পাির না। বলেত পােরন পড়ােলখা বন্ধ।’  

অিভভাবকরা বলেছন, পাঠ�বই না �পেলও যিদ সহায়ক বই পাওয়া �যত তাহেলও অন্তত পড়ােলখা চািলেয় �নওয়া �যত।

রাজধানীেত একজন িশক্ষেকর কােছ ব�ােচ পড়েলও িদেত হয় এক হাজার ৫০০ �থেক দুই হাজার টাকা। �সই িহসােব

কমপেক্ষ িতনজন িশক্ষেকর কােছ পড়েল অেনক টাকার ব�াপার। অথচ সহায়ক বই থাকেল চার-পাঁচ শ টাকায় একিট বই

িকেন পড়ােলখাটা চািলেয় �নওয়া �যত। যাঁেদর পেক্ষ প্রাইেভট পড়ােনা সম্ভব নয়, তাঁরা পেড়েছন িবপেদ।

সূত্র জানায়, পাঠ�বই ছাপেত �দির হওয়ায় সহায়ক বই ছাপার অনুমিত িদে� না জাতীয় িশক্ষাক্রম ও পাঠ�পুস্তক �বাড�

(এনিসিটিব)। �যসব প্রকাশনী পাঠ�বইেয়র কাজ করেছ না তােদরও সহায়ক বই ছাপার অনুমিত �দওয়া হে� না। এ অব�ায়



বাংলােদশ পুস্তক প্রকাশক ও িবেক্রতা সিমিত �থেক এনিসিটিব বরাবর সুিনিদ�ষ্ট িকছু প্রস্তাব িদেয় সহায়ক বই ছাপার অনুমিত

চাওয়া হেয়েছ। তারা পাঠ�বইেয়র সে� সংযুক্ত সব ধরেনর �প্রস ও বাই�ারেদর বাদ িদেয় সহায়ক বই ছাপেত চায়। সহায়ক

বই ও পাঠ�বই ছাপােনার �মিশন ও কাগজ িভন্ন হওয়ায় বই ছাপােনার �ক্ষেত্র �কােনা বাধা হেব না বেল জানােলও কণ�পাত

করেছ না এনিসিটিব। ফেল পাঠ�বইেয়র সংকেটর পাশাপািশ সহায়ক বইও না থাকায় িশক্ষাথ�ীেদর পড়ােলখা বন্ধ রেয়েছ।

এনিসিটিব সূত্র জানায়, এবার প্রাক-প্রাথিমক �থেক দশম ��িণ পয�ন্ত িশক্ষাথ�ীর সংখ�া চার �কািট ৩৪ লাখ িতন হাজার ২৮৩।

তােদর জন� ছাপা হে� ৪০ �কািট ১৫ লাখ ৬৭ হাজার ২০২ কিপ বই। প্রাথিমেকর দুই �কািট ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৪৭৯ জন

িশক্ষাথ�ীর জন� ছাপােনা হে� ৯ �কািট ১৯ লাখ ৫৪ হাজার ৩৫৫ কিপ বই। মাধ�িমক পয�ােয়র দুই �কািট ২৪ লাখ ৫৮ হাজার

৮০৪ জন িশক্ষাথ�ীর জন� ছাপােনা হে� ৩০ �কািট ৯৬ লাখ ১২ হাজার ৮৪৭ কিপ বই। এ ছাড়া দৃিষ্টপ্রিতবন্ধীেদর জন� সােড়

আট হাজােরর �বিশ ��ইল বই ছাপা হে�। িশক্ষকেদর জন� প্রায় ৪১ লাখ সহািয়কা বই ছাপা হে�।  

সংি�ষ্ট ব�িক্তরা বলেছন, এনিসিটিব সবেচেয় �বিশ অনিভজ্ঞতা ও অদক্ষতার পিরচয় িদেয়েছ ছাপার কাগজ িনেয়। চািহদামেতা

৪০ �কািট বই ছাপােত কত হাজার টন কাগজ প্রেয়াজন এবং �দেশ কাগেজর এই সক্ষমতা আেছ িক না �সটা তারা িবেবচনায়

�নয়িন। িডেসম্বর �শেষ ছাপাখানাগুেলা একসে� কাজ শুরু করেত �গেল কাগেজর সংকট �দখা �দয়। ফেল কাজ �থেম যায়। এ

�ক্ষেত্রও এনিসিটিব দায় চাপায় অন�েদর ওপর। ৪০ �কািট বই ছাপােনার জন� �য পিরমাণ কাগজ প্রেয়াজন, তা �দেশর

িমলগুেলার উৎপাদেন িতন মােসর মেতা সময় লাগেব। আর যিদ আমদািন করেত হয় তেব তা িতন মাস আেগই করা উিচত

িছল। এ �ক্ষেত্রও এনিসিটিব িস�ান্ত িনেত সময়েক্ষপণ কেরেছ। আবার অেনক প্রিত�ানেক সক্ষমতা �থেক �বিশ কাজ �দওয়া

হেয়েছ। ফেল পাঠ�বই ছাপা �শষ হেত �দির হে�। এ অব�ায় সব বইেয়র কাজ �শষ হেত এিপ্রল পয�ন্ত সময় লাগেত পাের।

এনিসিটিবর �চয়ারম�ান অধ�াপক এ �ক এম িরয়াজুল হাসান কােলর কণ্ঠেক বেলন, ‘প্রাথিমেকর ১০ �কািট বইেয়র মেধ� আট

�কািটর কাজ �শষ হেয়েছ। ৩১ জানুয়ািরর মেধ� প্রাথিমেকর বইেয়র সব কাজ �শষ হেব। আমরা দশম ��িণর সব বইেয়র

কাজও ৩১ জানুয়ািরর মেধ� �শষ করব। অন�ান� ��িণর িকছু িকছু বই এরই মেধ� �দওয়া হেয়েছ। বািক বইেয়র কাজ ১৫

�ফব্রুয়ািরর মেধ� �শষ করেত সব�াত্মক �চষ্টা করিছ। িকছু �প্রস সক্ষমতার �চেয় অিতিরক্ত কাজ িনেয়েছ। এখন �যসব �প্রেসর

কাজ �শষ হেয়েছ, �সখােন আমরা নতুন কের িকছু কাজ িদেয় িদি�।’

এনিসিটিবর �চয়ারম�ান আেরা বেলন, ‘বই ছাপা হেলও আমােদর সমস�া বাই�ােরর। এখন যিদ সহায়ক বই ছাপার অনুমিত

�দওয়া হয় তাহেল বাই�ােরর অভােব পাঠ�ইেয়র কােজর গিত কমেব। তাই পাঠ�বই ছাপা �শেষ সহায়ক বই ছাপার অনুমিত

�দওয়া হেব। আশা করিছ, ১৫ �ফব্রুয়ািরর পর �থেক প্রকাশনীগুেলা সহায়ক বই ছাপার কাজ শুরু করেত পারেব।’


